ত্রিপুরা থেকে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি এবং 
ত্রিপুরায় ব্যান্ডউইথ সরবরাহ যৌথ উদ্বোধন অনুষ্ঠান 
ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
গণভবন, বুধবার, চৈত্র ১৪২২, ২৩ মার্চ ২০১৬
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী,
মাননীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ,
ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সরকার,
সহকর্মীবৃন্দ, 
সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম এবং A very Good Morning to you all. 

ত্রিপুরা থেকে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি এবং ত্রিপুরায় ১০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ রপ্তানির যৌথ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস। আজকের এই আনন্দঘন মুহুর্তে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন ভারত সরকার এবং জনগণের আন্তরিক সহযোগিতার কথা। মুক্তিযুদ্ধকালে দু’দেশের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সূচনা হয়েছিল, সময়ের পরিক্রমায় তা আরও সম্প্রসারিত এবং সুদৃঢ় হয়েছে।

বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বিদ্যুৎ এবং বান্ডউইথ বিনিময়ের মাধ্যমে আমাদের পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজ আরেকটি মাইলফলক স্থাপিত হ’ল। বিদ্যুৎ আমদানি আমাদের জ্বালানি চাহিদা পূরণে সাহায্য করবে। আর বাংলাদেশ থেকে ব্যান্ডউইথ পাওয়ার ফলে ত্রিপুরা এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে ডিজিটাল সংযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং সেখানেকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বন্ধনকে সুদৃঢ় করবে।

ত্রিপুরা থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের আরেকটি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পূরণ হ’ল। ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে আমার ত্রিপুরা সফরের সময় এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীসহ আজকে আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দিত। এটি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২০০৯ সাল থেকে আমাদের দু’দেশের মধ্যে জ্বালানি খাতে সহযোগিতার এক চমৎকার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছি। আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির জন্য সাবস্টেশন স্থাপনের কাজ চলছে। ভারত এবং বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে রামপালে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজও সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

আমাদের সহযোগিতার পরবর্তী ক্ষেত্র হবে আন্তঃসংযোগের সম্প্রসারণ। শুধু বস্ত্তগত সংযোগই নয়, আমরা দু’দেশের মধ্যে ভার্চুয়াল সংযোগ, মানুষে মানুষে যোগাযোগ, চিন্তা-চেতনার সংযোগসহ সকল ধরণের সংযোগ স্থাপন করতে চাই।

ব্যান্ডউইথ ভাগাভাগি, উপকূলীয় জাহাজ চলাচল, পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহের মত নতুন নতুন যোগাযোগ আমাদের সামগ্রিক সংযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করছে। ভারত থেকে ডিজেলের প্রথম চালান ট্রেনে করে পার্বতীপুর পৌঁছেছে। আমাদের একটি উপকূলীয় জাহাজ প্রথমবারের মত ভারতীয় বন্দরের উদ্দেশ্যে শিগগিরই রওয়ানা হবে। খুব দ্রুতই এ কাজগুলো সম্পন্ন হচ্ছে।

আমি বিশ্বাস করি আঞ্চলিক আন্তঃসংযোগ আমাদের আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্ভাবনাকে আরও সম্প্রসারিত করবে। সড়ক, রেল যোগাযোগ, বিদ্যুৎ-গ্রিড এবং বিদ্যুৎ বিপনন খাতে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য আমরা BBIN ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় কাজ শুরু করেছি। এর আওতায় ভুটান ও নেপালের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প উন্নয়নে যৌথ বিনিয়োগের জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে।

এ অঞ্চলে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। আমি নিশ্চিত আমাদের জনগণের বৃহৎ কল্যাণ সাধনের জন্য ভবিষ্যতে আমরা এ ধরণের আরও অনেক আনন্দঘন মুহুর্তের দেখা পাব। 
সবাইকে ধন্যবাদ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক।
...

